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আল্লাহর সন্তুষ্িট ও সান্িনধ্য লােভর মধ্েযই মানুেষর প্রকৃত পূর্ণতা ও সাফল্য িনর্ভর করেছ। আর এই পূর্ণতা
অর্জেনর জন্য সব ধরেনর সুেযাগেক কােজ লাগােত হেব। আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর িবষয়িট অেনকটাই ব্যক্িতর
ইচ্ছা ও লক্ষ্েযর সঙ্েগ সম্পর্িকত। এ লক্ষ্য অর্জেনর জন্য সব িকছুর আেগ আল্লাহ ও িকয়ামেতর ওপর িবশ্বাস
স্থাপন করেত হেব। নবী-রাসূলেদর েমেন চলেত হেব। মানুেষর েয েকােনা কােজর লক্ষ্য-উদ্েদশ্য যিদ আল্লাহর
সন্তুষ্িট ও সান্িনধ্য অর্জেনর জন্য হয়, তাহেল েস সব কাজ ইবাদত িহেসেব গণ্য হেব।
 
প্রকৃত সাফল্য ও পূর্ণতা প্রাপ্িতর আকাঙ্খা মানুেষর সৃষ্িটগত ৈবিশষ্ট্েযরই অংশ। সৎ কােজর মাধ্যেম এ
ৈবিশষ্ট্য িবকাশ লাভ কের এবং মানুেষর আচার-আচরণ ও কাজ-কর্ম আেরা গ্রহণেযাগ্য ও কল্যাণকর হেয় উেঠ। ইসলাম
ধর্েমর দৃষ্িটেত, মানুষেক তার অস্িতত্েবর নানা িদক এবং িবশ্ব বাস্তবতা সিঠকভােব উপলব্িধর মাধ্যেম প্রকৃত
সাফল্য ও কল্যাণ অর্জেনর জন্য িনেজর সক্ষমতােক সর্েবাচ্চ মাত্রায় কােজ লাগােত হেব। মানুষ যিদ সিঠক
উপলব্িধর মাধ্যেম আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর লক্ষ্েয জীবন পিরচালনা কের, তাহেল তার েলখাপড়া, ব্যবসা-
বািণজ্য, িবেয়-শািদ, খাওয়া-দাওয়া, অবসর এবং িবেনাদনসহ সব কাজই এবাদত িহেসেব গণ্য হেত পাের। মানুেষর জন্য
আল্লাহ তথা একত্ববােদ িবশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একত্ববােদর অর্থ হেলা, েগাটা িবশ্েবর সৃষ্িটকর্তা এক
এবং অদ্িবতীয়, িযিন সর্বশক্িতমান ও সর্বজ্ঞাত। মানুেষর সব কাজসহ েগাটা িবশ্েবর সব িকছুর ওপরই সৃষ্িটকর্তা
আল্লাহর পূর্ণ িনয়ন্ত্রণ রেয়েছ।
 
একত্ববােদ িবশ্বাসী মানুষ িবশ্বাস কের, িবশ্বেক উদ্েদশ্যহীনভােব সৃষ্িট করা হয়িন। সব িকছুর েপছেনই েকােনা
না েকােনা উদ্েদশ্য রেয়েছ। এই িবশ্বাসই মানুেষর জীবনেক অর্থপূর্ণ কের েতােল। এর ফেল মানুেষর সব কাজ হেয়
উেঠ লক্ষ্যপূর্ণ এবং মানিসক সুস্থতার ক্েষত্ের তা ইিতবাচক ভূিমকা রােখ। আমােদর েভতের যখন এ িবশ্বাস
বদ্ধমূল হয় েয, সব িকছুর ওপরই আল্লাহর িনয়ন্ত্রণ রেয়েছ এবং আমরা যখন আল্লাহর ওপর িবশ্বাস স্থাপেনর
পাশাপািশ তার এবাদত অব্যাহত রািখ, তখন আমােদর মন ও আত্মায় প্রশান্িতর জন্ম হয়। ইসলাম ধর্ম মেত, প্রিতিট
মানুষই সৃষ্িটগতভােব আল্লাহর প্রিত আকর্ষণ অনুভব কের। এ কারেণ আল্লাহপ্েরম হচ্েছ, মানুেষর আত্িমক চািহদার
অংশ। এই চািহদােক উেপক্ষা করা হেল মানিসক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং মানিসক সুস্থতায় ব্যাঘাত ঘেট। মানিসক
ভারসাম্যহীনতার কারেণই মানুষ জীবনেক অর্থহীন ও শূন্য ভাবেত শুরু কের। িকন্তু মানুষ যখন এটা িবশ্বাস কের
েয, আল্লাহ সব সময় তার পােশ রেয়েছন এবং পৃিথবীর জীবনই েশষ নয়, তখন েস আশাবাদী হেয় উেঠ ও তার হতাশা েকেট যায়।
আল্লাহর প্রিত িবশ্বাস মানুষেক খুবই আত্মিবশ্বাসী কের েতােল।
 
ঈমানদার ব্যক্িতরা আল্লাহর সঙ্েগ সম্পর্কেক সবেচেয় ঘিনষ্ঠ বন্ধুর সঙ্েগ সম্পর্েকর সােথ তুলনা কের থােকন।
তারা এটাও িবশ্বাস কেরন েয, আল্লাহর প্রিত িনর্ভরতার মাধ্যেম িনয়ন্ত্রণ-অেযাগ্য অশুভ ঘটনাবলী েথেকও মুক্ত
হওয়া েযেত পাের। একজন ঈমানদার ব্যক্িতর দৃষ্িটেত, িবশ্ব হচ্েছ অর্থপূর্ণ অস্িতত্ব। ঈমানদার ব্যক্িতর
জীবেনর সব ক্েষত্েরই একত্ববাদী িচন্তা-িবশ্বােসর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। িকন্তু যারা আল্লায় িবশ্বাস কেরন



না,তােদর কােছ িবশ্বেক খুবই রহস্যময় মেন হয় এবং তারা হতাশার মধ্েয ডুেব থােক। এর প্রভাব পেড় ব্যক্িতর
িচন্তা-েচতনা এবং আচার-আচরেণ। মানুেষর ৈনিতক ভারসাম্যও নষ্ট হেয যায়,যা েগাটা িবশ্েবর জন্যই ক্ষিত েডেক
আেন। েকবল ইসলামী িচন্তািবদরাই নন, পাশ্চাত্েযর অেনক মেনািবজ্ঞানীও মেন কেরন- আল্লাহর প্রিত িবশ্বাস,
মানুেষর দৃষ্িটভঙ্গী ও মেনাভাবেক ইিতবাচক কের েতােল এবং তার কাজ ও আচার-আচরেণ এর গঠনমূলক প্রভাব পেড়।
মানিসক ও িচন্তাগত সুস্থতার জন্য একত্ববােদ িবশ্বাস অপিরহার্য।
 
ঈমানদােররা সত কাজ করার পাশাপািশ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার িবষেয় আশাবাদী। তারা িবশ্বাস কেরন, আল্লাহ
সর্বশক্িতমান হওয়ার পরও কােরা ওপর জুলুম কেরন না এবং িতিন সবেচেয় দয়াবান। েকউ তার অতীত ভুল েবাঝার পর তওবা
করেল আল্লাহ তা গ্রহণ কেরন এবং তােক ক্ষমা কের েদন। তওবা কের সত পেথ চলেল আল্লাহ মানুষেক সফলকাম কেরন।
ঈমানদার ব্যক্িতরা পৃিথবীেক পরকালীন জীবেনর শস্যক্েষত্র িহেসেব মেন কেরন। তারা িবশ্বাস কেরন েয,
আল্লাহতায়ালা মানুেষর সব কাজ েদখেছন এবং সুক্ষ্মািতসুক্ষ্ম কােজরও িহসাব হেব পরকােল। জীবেনর সবেচেয় কিঠন
ও অন্ধকার মূহুর্েতও ঈমানদােররা েভেঙ পেড়ন না এবং একাকীত্ব অনুভব কেরন না। আল্লাহেক িনেজর খুব কােছর বেল
মেন কেরন তারা। এর ফেল মানুেষর সুদৃষ্িটভঙ্গী ও মেনাভাব আেরা সুদৃঢ় হয়। িনেজর স্বার্থ রক্িষত না হেলই
েসটােক খারাপ বলেত হেব, এমন প্রবণতা ঈমানদারেদর মধ্েয থােক না। ঈমানদার ব্যক্িতরা ৈবষিয়ক সুেযাগ-
সুিবধােকই তার সুখ িনশ্িচত করার মাধ্যম বেল মেন কেরন না। পৃিথবীর জীবেনর চড়াই-উতড়াইেক স্বাভািবকভােব েমেন
েনন ঈমানদােররা। সুখ ও সমৃদ্িধ কখেনাই তােক আসল লক্ষ্য েথেক িবচ্যুত কের না।
 
আল্লাহতায়ালা কুরআেনর িবিভন্ন আয়ােত পিবত্র ও সফল ব্যক্িতত্েবর গুণাবলী তুেল ধরেত েযেয় ঈমােনর অিধকারী
হওয়ার পাশাপািশ ভােলা কাজ ও আচরণ করার ওপর গুরুত্ব আেরাপ কেরেছন। মেনািবজ্ঞানী ও মেনািচিকতসকরা মেন কেরন,
আল্লাহর প্রিত ঈমােনর সঙ্েগ অেলৗিলক শক্িত ও ক্ষমতা জিড়ত এবং ঈমান থাকার কারেণ মানুষ আধ্যাত্িমক ক্ষমতার
অিধকারী হন। আসেল আল্লাহর প্রিত ঈমান, মানুেষর জীবেনর জন্য বড় পুঁিজ। সুইজারল্যান্েডর মেনািচিকতসক কার্ল
গুস্তাভ ইয়ুং তার ‘মেনািবজ্ঞান ও ধর্ম’ িবষয়ক বইেয় িলেখেছন, েয ব্যক্িত ঈমানদার, তার ব্যাপাের বলেত হেব িতিন
মূল্যবান রত্েমর অিধকারী হেয়েছন। কারণ ঈমান হচ্েছ মানব জীবন, েসৗন্দর্য ও গিতময়তার উতস। আসেল ইিতবাচক
মেনাভাব বা দৃষ্িটভঙ্গী হচ্েছ, মানুেষর একিট বড় গুণ। েয েকােনা কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভােব সম্পন্ন করেত এর
িবকল্প েনই। পিরবার, সমাজ ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পিরচালনা ও শান্িতময় পিরেবশ সৃষ্িটেত ইিতবাচক
মেনাভাব অদৃশ্য শক্িত িহেসেব কাজ কের। ইিতবাচক মেনাভাব মানুেষর মধ্েয মানবীয় গুণাবিল ফুিটেয় েতােল।
 
অন্যিদেক, েনিতবাচক মেনাভাব েডেক আেন মানুেষর ধ্বংস। মানুেষর মেন রাগ-ক্েষাভ এবং শত্রুতার জন্ম েদয়
েনিতবাচক মেনাভাব। এ ধরেনর দৃষ্িটভঙ্গী মানুেষর েভতর েথেক মনুষ্যত্ব হরন কের িনেয় যায়; তখন মানুষ আর মানুষ
থােক না, তার ওপর িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা কের পশুত্ব। আর এই ইিতবাচক মেনাভাব সৃষ্িটর জন্য আল্লাহর প্রিত ঈমান
(অপিরহার্য।(েরিডও েতহরান


